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েকারবািন : েকারবািন সম্পর্েক আল্লাহ তায়ালা িনর্েদশ হচ্েছ, ‘িনশ্চয়ই (েহ নবী!) আিম আপনােক (িনয়ামত পূর্ণ)
কাওসার দান কেরিছ, অতএব, আপিন আপনার ‘রব’ এর সন্তুষ্িটর জন্েয সালাত কােয়ম করুন ও তাঁর নােম েকারবািন করুন’
(সূরা আল কাওসার-১০৮/১-২)। রাসূল (সা.) বেলেছন, ‘েয ব্যক্িত সক্ষমতা থাকা সত্ত্েবও েকারবািন করেব না েস েযন
ঈদগােহর িনকেট না  আেস’  (আহমদ ও  ইবেন মাজাহ)।  হজরত আেয়শা (রা.)  েথেক বর্িণত,  িতিন বেলন,  রাসূল (সা.)  বেলেছন,
েকারবািনর িদেন মানবসন্তােনর েকােনা েনক আমলই আল্লাহ তায়ালার িনকট তত প্িরয় নয়,  যত প্িরয় েকারবািন করা।
েকারবািনর  পশুর  িশং,  পশম  ও  খুর  িকয়ামেতর  িদন  (মানুেষর  েনক  আমলনামায়)  এেন  েদয়া  হেব।  েকারবািনর  পশুর  রক্ত

মািটেত পড়ার আেগই তা আল্লাহর দরবাের েপৗঁেছ যায়। সুতরাং েতামরা আনন্দিচত্েত েকারবািন কেরা’ (িতরিমিজ)।

েকারবািনর অর্থ : আমােদর সমােজ বাংলায় প্রচিলত েকারবািন শব্েদর অর্থ হচ্েছ, িনকটবর্তী হওয়া বা সান্িনধ্য
লাভ করা। আল কুরআেন সূরা আল মােয়দার ২৭ নম্বর আয়ােত উল্েলখ আেছ, ‘ইজ ক্কাররাবা-ক্কুরবা-নান’ অর্থাৎ যখন তার
দু‘জেন েকারবািন েপশ করেলা বা পশু জবাই করেলা, বা জবাই কের েফেল আসল। সূরা আল কাওসাের বলা হেয়েছ, ‘ফাছল্িল
িলরাবিবকা ওয়ানহার’  অর্থাৎ অতএব,  (েহ নবী!) আপনার ‘রব’  এর স্মরেণ সালাত আদায় করুন ও তাঁর সন্তুষ্িটর জন্েয
েকারবািন করুন’। এখােন ‘নাহার’ বলেত েকারবািন েবাঝােনা হেয়েছ। আসেল ‘নাহার’ শব্েদর আিভধািনক অর্থ হচ্েছ, নহর,

িবেশষ িনয়েম জবাই বা জবাই করা, জবাই কের হত্যা করা বা প্িরয় বস্তু জবাই কের হত্যা করা বা ত্যাগ করা।

েকারবািনর  সংক্িষপ্ত  ইিতহাস  :  দুিনয়ায়  মানব  বসিতর  শুরুেতই  েকারবািনর  প্রচলন  শুরু  হেয়েছ।  পৃিথবীর  প্রথম
মানুষ আমােদর আিদ িপতা ও নবী হজরত আদম (আ.) এর প্রথম সন্তান কািবল িছল আল্লাহ তায়ালা ও িপতা-মাতার অবাধ্য বা
কােফর।  কািবেলর  েছাট  ভাই  হজরত  আদম  (আ.)  এর  দ্িবতীয়  েছেল  হািবল  িছল  আল্লাহভীরু  ও  মু’েমন।  েস  সময়  আল্লাহ
তায়ালার  হুকুেম  েজাড়া  েজাড়া  সন্তান  হেতা।  একজন  পুত্র  ও  একজন  কন্যা  সন্তান।  আল্লাহ  তায়ালার  িবধান  মেতা
প্রথম েজাড়ার পুত্েরর সােথ দ্িবতীয় েজাড়ার কন্যার িবেয় ৈবধ িছল। কািবল আল্লাহ তায়ালার িবধান মানেত রািজ
িছল না। েস েচেয়িছল তার েজাড়ার সুন্দরী েবানেকই িবেয় করেব। েশষ পর্যন্ত তােদও দু’জনেক েকারবািন েপশ করার
িনর্েদশ েদয়া হেলা। আর বলা হেলা যার েকারবািন কবুল করা হেব েস-ই প্রথম েজারার সুন্দরী বড় েবানেক িবেয় করেব।
এ ব্যাপাের আল্লাহ তায়ালার েঘাষণা হচ্েছ,‘(েহ নবী!) আপিন এেদর কােছ আদেমর দুই সন্তােনর গল্পিট যথাযথভােব
শুিনেয়  িদন;  গল্পিট  িছেলা,  যখন  তারা  দু‘জেন  আল্লাহর  নােম  েকারবািন  েপশ  করেলা,  তখন  তােদর  মধ্েয  একজেনর
(হািবেলর) কাছ েথেক েকারবািন কবুল করা হেলা, আর একজেনর (কািবেলর) েকারবািন িকছুেতই কবুল করা হেলা না, (যার
েকারবািন কবুল করা হয়িন) েস বলেলা আিম অবশ্যই েতামােক (যার েকারবািন কবুল করা হেলা তােক) হত্যা করেবা, েস
(যার েকারবািন কবুল করা হেলা) বলেলা, আল্লাহ তায়ালা েতা শুধু পরেহজগার েলাকেদর কাছ েথেকই েকারবািন কবুল কের

থােকন’(সূরা আল মােয়দা-৫-২৭)।

আল্লাহ তায়ালার আইন অমান্য করার কারেণই পৃিথবীর ইিতহােস প্রথম হত্যাকাণ্ড ঘটায় িপতা-মাতার অবাধ্য সন্তান
আল্লাহর  দ্বীেনর  শত্রু,  দুিনয়ায়  শয়তােনর  প্রথম  িশকার  কােফর  ‘কািবল’।  পৃিথবীর  ইিতহােস  সর্বপ্রথম  আল্লাহর



আইন,  িবধান  বা  দ্বীন  অমান্য  করা  আর  মানুষ  হত্যার  ঘটনা  ঘটােলা  আল্লাহর  দ্বীেনর  শত্রু  কােফর  ‘কািবল’।  এটাই
হচ্েছ  নাস্িতক,  কােফর  ও  শয়তােনর  কাজ,  যা  আল-কুরআেনর  সূরা  আল  মােয়দাসহ  আেরা  কেয়কিট  সূরায়  উল্েলখ  আেছ।

পৃিথবীেত  েকারবািনর  ইিতহাস  ও  হত্যার  ঘটনা  এখান  েথেকই  শুরু  হেয়েছ।

আজেক  মুসিলম  সমােজ  েকারবািনর  েয  প্রচলন  তা  মূলত  মুসিলম  িমল্লােতর  বা  জািতর  িপতা  হজরত  ইব্রাহীম  (আ.)  এর
েদখােনা পথ বা সুন্নাত। হজরত ইব্রাহীম (আ.) এর শতবর্ষ বয়েসর পর আল্লাহ তায়ালা তাঁেক েয সন্তান দান কেরিছেলন,
িতিন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক আিদষ্ট হেয় তাঁর েস কিলজার টুকরা হজরত ইসমাইল (আ.) এর েকারবািনর সূত্র ধের আজও

েকারবািন প্রচিলত আেছ।

হজরত ইব্রাহীম (আ.) এর েকারবািনর সূত্রপাত : মুসিলম িমল্লােতর বা জািতর িপতা হজরত ইব্রাহীম (আ.) নমরুদ ও তার
সাঙ্েগা-পাঙ্েগর অত্যাচাের আল্লাহ তায়ালার িনর্েদেশ তাঁর স্ত্রী হজরত সারােক সােথ িনেয় শাম েদেশ িহজরত
করেলন। দুর্ভাগ্যক্রেম েসখানকার বাদশাহ িছেলা জািলম ও ভীষণ বদেলাক। বাদশাহর েলােকরা হজরত ইব্রাহীম (আ.) ও
তাঁর সুন্দরী স্ত্রী হজরত সারার আগমেনর সংবাদ বাদশাহর দরবাের েপৗঁেছ িদেল বাদশাহ তােদরেক ধের িনেয় আসেত
বেল।  বাদশাহর  েলােকরা  হজরত  ইব্রাহীম  (আ.)  ও  তাঁর  স্ত্রী  সারােক  বাদশাহর  দরবাের  হািজর  কের।  বাদশাহ  হজরত
ইব্রাহীম (আ.) এর কােছ জানেত চায় তার সােথ স্ত্রী েলাকিট েক? ইব্রাহীম (আ.) িচন্তা করেলন, স্ত্রী বলেল হয়েতা
বা তাঁেক েমের েফলেত পাের, তাই িতিন বেলন, েস আমার দ্বীিন েবান। বাদশাহ হজরত ইব্রাহীম (আ.) েক বন্দী কের, আর
হজরত সারােক বাদশাহর বদস্বভাব চিরতার্থ করার জন্েয েরেখ েদয়। বাদশাহর কু-প্রস্তােব হজরত সারা রািজ নাহেল
বাদশাহ  তাঁেক  হত্যার  হুমিক  েদয়।  অতঃপর  হজরত  সারা  দু’রাকা’আত  সালাত  আদায়  করার  অনুমিত  চাইেল  বাদশাহ  তাঁেক
সালাত আদােয়র ব্যবস্থা করেত েদয়। হজরত সারা সালাত েশেষ আল্লাহ দরবাের ফিরয়াদ কেরন- েযন আল্লাহ তায়ালা তাঁর
সতীত্ব  রক্ষা  কেরন।  এরই  মধ্েয  বাদশাহ  অত্যন্ত  অসুস্থ  ও  দুর্বল  হেয়  পেড়।  অবস্থা  খারাপ  েদেখ  আর  বাদশাহর
মৃত্যুর জন্য তার েলােকরা হজরত সারােক দায়ী করেব েভেব হজরত সারা বাদশাহর সুস্থতার জন্য েদায়া কেরন। এেক
এেক িতন বার একই ঘটনা ঘটেল বাদশাহ হজরত সারার কােছ ক্ষমা প্রার্থনা কের। হজরত সারার সতীত্ব েদেখ আর এক সতী

নারী হজরত হােজরােক তাঁর দাসী িহেসেব িদেয় তাঁেদরেক িবদায় কের েদয়।

হজরত সারা ও হজরত ইব্রাহীম (আ.) মুক্ত হেয় েস েদেশ বসবাস শুরু কেরন। হজরত সারা তাঁর দাসী হজরত হােজরােক হজরত
ইব্রাহীম (আ.) এর সােথ িবেয় েদন। কারণ হজরত সারার বয়স তখন ৯০ বছর আর হজরত ইব্রাহীম (আ.) এর বয়স তখন ১০০ বছর।
তােদর িবেয়র দীর্ঘ সময় পার হেলও তখেনা হজরত সারা মা হেত পােরনিন। িতিন ভাবেলন েশষ বয়েস যিদ আল্লাহ তায়ালা
েমেহরবািন কের তাঁর স্বামী হজরত ইব্রাহীম (আ.) েক েকােনা সন্তান দান কেরন। আল্লাহ তায়ালার েমেহরবািনেত এই

হজরত হােজরার গর্েভই হজরত ইসমাইল (আ.)-এর জন্ম হয়।

হজরত  ইসমাইল  (আ.)  এর  জন্েমর  পর  হজরত  ইব্রাহীম  (আ.)  তাঁর  স্ত্রী  হজরত  হােজরা  ও  কিলজার  টুকরা  েছেলেক
আল্লাহতায়ালা িনর্েদেশ কাবা ঘেরর িনকটবর্তী সাফা ও মারওয়া পাহােড়র পাদেদেশ িনর্জন স্থােন সামান্য েখজুর ও
এক  মসক  পািনসহ  েরেখ  আেসন।  হজরত  ইব্রাহীম  (আ.)  যখন  তাঁেদর  এ  অবস্থায়  েরেখ  স্থান  ত্যাগ  করিছেলন,  তখন  হজরত
হােজরা  প্রশ্ন  করিছেলন,  আপিন  আমােদর  এ  িনর্জন  স্থােন  েরেখ  চেল  যাচ্েছন  ?  হজরত  ইব্রাহীম  (আ.)  ক্ষীণকন্েঠ
জবাব িদেয়িছেলন, হ্যাঁ। আবােরা হজরত হােজরা প্রশ্ন করেলন এটা িক আল্লাহ তায়ালার িনর্েদশ ? হজরত ইব্রাহীম
(আ.)  আবারও  জবাব  িদেয়িছেলন,  হ্যাঁ।  হজরত  হােজরা  আল্লাহ  তায়ালার  ওপর  ভরসা  কের  তাঁর  িশশু  সন্তানেক  িনেয়



েসখােন  অবস্থান  করেলন।

েস সময় কা’বা ঘেরর েতমন েকােনা িচহ্ন িছেলা না। কা’বা ঘেরর িভিটিট জিমন েথেক েবশ উঁচু িছল। বৃষ্িটর পািনেত
সৃষ্ট বন্যায় চার পাশ েভেঙ িগেয়িছল। হজরত হােজরা ও তাঁর সন্তােনর খাদ্য ও পানীয় যখন েশষ হেয় েগেলা হােজরা
তখন খাদ্য ও পািনর সন্ধােন সাফা ও মারওয়া পাহােড় েদৗড়ােদৗিড় শুরু কেরন। যখন িনরাশ হেয় িফরিছেলন তখন একিট
আওয়াজ  শুনেত  পান।  হােজরা  বেলন,  েক  আেছা  আিম  েতামার  আওয়াজ  শুনেত  পাচ্িছ  সম্ভব  হেল  তুিম  আমােক  আল্লাহর
ওয়াস্েত  একটু  সাহায্য  কেরা।  হঠাৎ  িতিন  তাঁর  িশশু  পুত্র  ইসমাইল  (আ.)  এর  কােছ  একজন  েলাক  (েফেরশতা)  েদখেত
েপেলন।  েস  (েফেরশতা)  তাঁর  পােয়র  েগাড়ািল  অথবা  ডানা  দ্বারা  জিমেন  আঘাত  করেল  অথবা  হজরত  ইসমাইল  (আ.)  এর
কান্নাজিনত  পােয়র  েগাড়ািলর  ঘর্ষেণ  িনচ  েথেক  পািনর  েফায়ারা  প্রবািহত  হেত  লাগল।  এ  েসই  েফায়ারা  বা  কূপ  যা
বর্তমােন জমজম নােম িবশ্ব মুসিলেমর কােছ পিরিচত। সুেপয় পানীয় িহেসেব পান কের পিরতৃপ্ত হন মুসলমানরা। তাও

কা‘বােক েকন্দ্র কের ও হজরত ইসমাইল (আ.) এর উিছলায় আল্লাহ তায়ালার করুণায় সৃষ্িট হেয়েছ।

হােজরা তাঁর মসক পূর্ণ কের িনেলন আর িনেজও তৃপ্িতর সােথ পািন পান করেলন। এেত হজরত হােজরার ক্ষুধা িনবারণ হল
ও তাঁর িশশু পুত্েরর জন্েয প্রেয়াজনীয় দুেধরও ব্যবস্থা হেলা। হজরত হােজরার সাফা ও মারওয়া পাহােড় ক্রমাগত ৭
বার েদৗড়ােদৗিড় করার কারেণ েস ঘটনােক েকন্দ্র কের আল্লাহ েসাবহানাহু ওয়া তায়ালা হজ ও ওমরাহ পালনকারীেদর
জন্েয সাফা মারওয়া পাহােড় ৭ বার েদৗড়ােদৗিড় করার িবধান জাির কেরেছন। আল্লাহ তায়ালা বেলন, ‘অবশ্যই ‘সাফা ও
মারওয়া’  পাহাড় দুেটা আল্লাহ তায়ালার িনদর্শন সমূেহর অন্যতম,  অতএব,  যিদ  েতামােদর মধ্েয েকােনা েলাক হজ  বা
ওমরা আদায় করার এরাদা কের তার জন্েয এই উভয় পাহােড়র মােঝ তাওয়াফ করা বা েদৗড়ােনা েদােষর িকছু েনই, েকননা যিদ
েকােনা ব্যক্িত অন্তের িনষ্ঠার সােথ েকােনা ভােলা কাজ কের তাহেল তারা েযন েজেন রােখ,  িনঃসন্েদেহ আল্লাহ

তায়ালা কৃতজ্ঞতাপরায়ণ ও প্রভূত জ্ঞােনর অিধকারী”(সূরা বাকারা-২-১৫৮)।

হজরত ইসমাইল (আ.) এর যখন হাঁটা-চলা ও েখলাধুলা করার বয়স তখন হজরত ইব্রাহীম (আ.) েক স্বপ্েন আেদশ করা হেলা,
তুিম েতামার প্িরয় বস্তু আল্লাহর নােম েকারবািন কেরা। ইব্রাহীম (আ.) স্বপ্েন আিদষ্ট হেয় ১০িট উট েকারবািন
করেলন।  পুনরায়  িতিন  আবােরা  একই  স্বপ্ন  েদখেলন।  অতঃপর  ইব্রাহীম  (আ.)  আবােরা  ১০০িট  উট  েকারবািন  করেলন।
আবােরা িতিন একই স্বপ্ন েদেখ ভাবেলন, আমার কােছেতা এ মুহূর্েত আমার কিলজার টুকরা প্িরয় পুত্র ইসমাইল (আ.)
ছাড়া  আর  েতমন  েকােনা  প্িরয়  বস্তু  েনই।  আল্লাহ  তায়ালা  বেলন,  ‘অতঃপর  আিম  তােক  (হজরত  ইব্রাহীম  আ.  েক)  একজন
ৈধর্যশীল পুত্র সন্তােনর সুসংবাদ দান করলাম। েস যখন িপতার সােথ হাঁটা-চলার উপেযাগী হেলা, িতিন (ইব্রাহীম
আ.) বলেলন, েহ আমার পুত্র! আিম স্বপ্েন েদেখিছ েয, আিম েতামােক েকারবািন করিছ। সুতরাং েতামার মতামত িক? েস
(হজরত  ইসমাইল  আ.)  বলেলন,  েহ  আমার  িপতা!  আপিন  েয  িবষেয়  আিদষ্ট  হেয়েছন  তা  পালন  করুন।  আপিন  আমােক  আল্লাহর
েমেহরবািনেত  ৈধর্যশীলেদর  একজন  পােবন।  অতঃপর  যখন  তাঁরা  দু‘জন  একমত  হেলা  আর  আল্লাহ  তায়ালার  ইচ্ছার  সামেন
আত্মসমর্পণ করল এবং ইব্রাহীম (আ.) ইসমাইল (আ.) েক জবাই করার জন্েয কাত কের শুইেয় িদেলা; তখন আিম ইব্রাহীমেক
ডাক  িদেয়  বললাম,  েহ  ইব্রাহীম,  তুিম  েতামার  স্বপ্নেক  সত্েয  রূপ  িদেয়েছা।  িনশ্চয়ই  এটা  িছল  ইব্রাহীম  ও
ইসমাইেলর  জন্েয  একটা  পরীক্ষা।  অতঃপর  আিম  ইব্রাহীমেক  দান  করলাম  একিট  মহা  েকারবািনর  পশু।  অনাগত  মানুেষর
জন্েয এ (েকারবািনর) িবধান চালু েরেখ, তাঁর স্মরণ আিম অব্যাহত েরেখ িদলাম। শান্িত বর্িষত েহাক ইব্রাহীেমর

ওপর। আিম এভােবই সৎপরায়ণ ব্যক্িতেদর প্রিতদান িদেয় থািক।’ (সূরা আস সফফাত-১০১-১০৯)।



েকারবািনর তাৎপর্য ও গুরুত্ব : হজরত জােয়দ ইবেন আরকাম (রা) হেত বর্িণত, িতিন বেলন, কিতপয় সাহাবা রাসূল (সা.)
েক  িজজ্েঞস করেলন,  েহ  আল্লাহর রাসূল (সা.)  েকারবািন কী? রাসূল (সা.)  বলেলন,  েকারবািন মুসিলম িমল্লােতর বা
জািতর িপতা ইব্রাহীম (আ.) এর সুন্নাত। তারা আবােরা প্রশ্ন করেলন, এর মধ্েয আমােদর জন্েয িক আেছ? রাসূল (সা.)
বলেলন,  েকারবািনর  পশুর  প্রিতটা  পশেমর  িবিনমেয়  একিট  কের  েনিক  আেছ।  তারা  বলেলন,  েভড়ারেতা  অসংখ্য  পশম  আেছ।
রাসূল (সা.) বলেলন, েভড়ার প্রিতিট পশেমর িবিনমেয় একিট কের েনিক েদয়া হেব, যিদ তা খােলস িনয়েত েকারবািন করা
হয়’(ইবেন  মাজাহ)।  আবু  দাউদ  শরীেফর  এক  হািদেস  বর্িণত  আেছ  েয,  রাসূল  (সা.)  বেলেছন,  আল্লাহর  িনকট  সবেচেয়

মর্যাদার  িদন  হচ্েছ  েকারবািনর  িদন।

েকারবািনর িশক্ষা : েকারবািন েকােনা চাপ বা জবরদস্িত িবষয় নয়। মানুষ স্েবচ্চায় তার প্রিতপালেকর সন্তুষ্িট
অর্জেনর  আশায়  সবচাইেত  প্িরয়  বস্তু  ত্যাগ  করার  মানিসকতা  সৃষ্িট  কের।  েযমন  হজরত  ইব্রাহীম  (আ.)  শুধু  মাত্র
স্বপ্েন েদেখেছন, েতামার প্িরয় বস্তু আল্লাহর রােহ েকারবািন কেরা। আর অমিন িতিন তাঁর আদেরর একমাত্র সন্তান
হজরত  ইসমাইল  (আ.)েক  েকারবািনর  জন্েয  সম্পূর্ণভােব  প্রস্তুত  িছেলন।  পৃিথবীেত  মানুেষর  কােছ  সবচাইেত
আকর্ষণীয়  বস্তুর  মধ্েয  অর্থ-সম্পদ  বা  টাকা-কিড়  আর  সন্তান  অন্যতম।  এই  অর্থ-সম্পেদর  েমাহ  ত্যােগর  এ
মানিসকতা সৃষ্িট করাই হচ্েছ েকারবািনর িশক্ষা। েকারবািন আমােদর ঈমান ও তাকওয়া বৃদ্িধ কের ও পরকােলর প্রিত
আগ্রহ  সৃষ্িট  কের।  রাসূল  (সা.)  িনর্েদশ  কেরেছন,  েহ  েলাকসকল  েতামরা  ত্রুিটমুক্ত  ও  উত্তম  প্রািণ  েকারবািন

কেরা, কারণ েকারবািনর এ পশুগুেলা হেব েতামােদর জান্নােত যাওয়ার বাহন’(বায়হািক)।

েকারবািন  সচ্ছল  সব  মুসলমােনর  ওপর  ওয়ািজব।  েকারবািনর  েগাশেতর  ওপর  আত্মীয়-স্বজন,  পাড়া-প্রিতেবশী,  গিরব-
িমসিকন ও মুসািফেরর হক আেছ। েখয়াল রাখেত হেব সমােজর েকােনা একজন ব্যক্িতও েযন েকারবািনর েগাশত েথেক বঞ্িচত

না হয়। িকন্ত েকারবািনর চামড়া শুধু মাত্র জাকােতর হকদারেদরই হক।

 


